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অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীর গুলিতে নিহত সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর-সহ সকল ভাষাশহিদকে। একই সঙ্গে স্মরণ করছি সকল প্রয়াত ও জীবিত ভাষাসংগ্রামীকে। 
স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ, দু’লাখ নির্যাতিতা মা-বোন এবং গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সকল শহিদকে।
সুধী,
পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সংবিধান সভায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সেখানে অধিকাংশ মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার পক্ষে মত দেন। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর বিরোধিতা করেন। 
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং তমদ্দুন মসলিস ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের শুরু থেকেই নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। 
সংগ্রাম পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ‘বাংলা ভাষা দাবি’ দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। ছাত্রলীগ ঐদিন ইডেন বিল্ডিং, জেনারেল পোস্ট অফিস এবং অন্যান্য জায়গায় ব্যাপক পিকেটিং করে। পুলিশ ছাত্রদের লাঠিচার্জ করে এবং বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রকে আটক করে। ১৫ই মার্চ বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন। ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমউদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের অধিকাংশ দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন।   
কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে খাজা নাজিমউদ্দিন নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। ১৯৫১ সালের শেষে অথবা ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে খাজা নাজিমউদ্দিন ঘোষণা দেন: উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।
তার এই ঘোষণায় ছাত্ররা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধু তখন বন্দীবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কেবিনে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা গোপনে তাঁর সঙ্গে সেখানে নিয়মিত বৈঠক করে আন্দোলনের শলাপরামর্শ করেন। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত হয় হাসপাতালের এই কেবিন থেকেই। বঙ্গবন্ধু লিখছেন: 
‘‘... পরের দিন রাতে এক এক করে অনেকেই আসল। সেখানেই ঠিক হল আগামী ২১-এ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর নিযুক্ত করতে হবে।’’ (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা. ১৯৭, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১২)
তাঁর আত্মজীবনীতে ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার বাস্তবায়নে তাঁর সঙ্কল্পের কথা উঠে এসেছে এভাবে: 
‘‘১৯৫২ সালের ২১-এ ফেব্রুয়ারির কথা কেউই ভুলে নাই। আমরা তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র করতে জনমত সৃষ্টি করতে লাগলাম।  পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়াও এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা না মেনে নিলে আমরা কোনো শাসনতন্ত্র মানব না।’’ (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা. ২৪৩, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১২) 
বাংলা এবং বাঙালিত্ব নিয়ে বঙ্গবন্ধু গর্ববোধ করতেন। কাউকে হীনমন্যতায় ভুগতে দেখলে তিনি দুঃখ পেতেন। 
বঙ্গবন্ধুর ‘কারাগারের রোজনামচা’ বইটিতে আমরা এ ধরণের একটি ঘটনার উল্লেখ পাই। বঙ্গবন্ধু তখন কুর্মিটোলা সেনানিবাসে ‘সলিটারি কনফাইনমেন্টে’ বা ‘একাকি বন্দি’। এ সময় তাঁকে একজন বাঙালি চিকিৎসক দেখতে আসতেন। তিনি বাঙালি হয়েও প্রশ্নের উত্তর দিতেন ইংরেজি বা উর্দুতে। তাঁর সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখছেন:  
‘‘একজন বাঙালি ডাক্তার দেখতে আসতেন। তাঁর বাড়ি কুমিল্লা। নাম মেজর সফিক (ডা.)। তিনি কখনও একাকী আমাদের কামরায় আসতেন না। সাথে ডিউটি অফিসারকে নিয়ে আসতেন। কখনও বাংলায় কথা বলতেন না। ইংরেজি বা উর্দু। আমি তার চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম তিনি পূর্ব বাংলার লোক। বাংলায় আমি কথা বললে ইংরেজি বা উর্দুতে জবাব দিতেন। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে বললাম, বোধ হয় বাংলা ভুলে গেছেন তাই উর্দু বলেন। তিনি বেহায়ার মত হাসতে লাগলেন। (কারাগারের রোজনামচা: পৃষ্ঠা ২৬৭) 
সুধী, 
কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম এবং আবদুস সালামের উদ্যোগে এবং তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। 
আসছে ২০১৯ সালে একুশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের কুড়ি বছর পূর্ণ হবে। এ উপলক্ষে আমি সবাইকে জানাই আগাম অভিনন্দন। 
ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর গড়ে ওঠে বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার বাতিঘর- বাংলা একাডেমি। বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা তিন দশক পেরিয়ে এখন বিশ্বের দীর্ঘস্থায়ী বইয়ের মেলার স্বীকৃতি পেয়েছে। 
এই বইমেলা এখন আর শুধু বই কেনাবেচার স্থান নয়, একই সঙ্গে তা বৃহত্তর বাঙালির প্রাণের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। বইমেলা উপলক্ষে প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী অনেক বাঙালি ও বিদেশি নাগরিক মেলায় আসেন।  
আমাদের ঐতিহ্যবাহী জামদানি, মঙ্গল শোভাযাত্রা, নকশিকাঁথা এবং সিলেটের শীতল পাটি ইতোমধ্যে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-তালিকায় স্থান পেয়েছে। আমি মনে করি ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান বিশ্বের দীর্ঘস্থায়ী অমর একুশে গ্রন্থমেলাও বিশ্ব ঐতিহ্য-তালিকায় স্থান পাওয়ার দাবিদার। 
সুধী, 
আমরা বাংলা একাডেমির অবকাঠামোগত এবং গবেষণা খাতে ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভবনের পাশাপাশি এই প্রাঙ্গণে সম্প্রতি বাংলা ভাষার আরেক প্রখ্যাত গবেষক ড. মুহম্মদ এনামুল হকের স্মরণে একটি ভবন নির্মিত হয়েছে। 
বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধানের মত বড় কাজের পাশাপাশি অতি সম্প্রতি একটি নতুন আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস এবং ৬৪ জেলার লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস প্রকাশ করেছে। 
ঐতিহাসিক বর্ধমান হাউসে আমরা ভাষা আন্দোলন জাদুঘর, জাতীয় লেখক ও সাহিত্য জাদুঘর এবং লোকঐতিহ্য সংগ্রহশালা নির্মাণ করেছি। বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতের জন্য উত্তরায় ১৩-তলা বিশিষ্ট দু’টি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। 
আমরা বাংলা একাডেমির একুশে গ্রন্থমেলাকে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর নানা স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত বিস্তৃত করেছি। 
এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বাংলার স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। সম্প্রতি ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের সেই ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাঙালি জাতির জন্য এটি একটি অনন্য সম্মান।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান করে আন্তর্জাতিক অঙ্গণে এ ভাষার গৌরব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমি নিজেও নিয়মিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দিয়ে আসছি। আমাদের সবার চেষ্টায় নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করতে পারব। 
১৯৭৪ সালে বিশ্বের খ্যাতনামা কবি-লেখক-পন্ডিতগণের অংশগ্রহণে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রথম বাংলা সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এর উদ্বোধন করেছিলেন। এ বছর ২২ থেকে ২৪-এ ফেব্রুয়ারি অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বেশ কিছু দেশের নামকরা কবি-লেখকবৃন্দ অংশ নিবেন। আমি এর সফলতা কামনা করছি।
সুধী, 
অনেকেই বলে থাকেন আমাদের তরুণ প্রজন্ম আর বই পড়ে না। কিন্তু আমি মনে করি ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ, বঙ্গবন্ধুর ‘কারাগারের রোজনামচা’ বইটি প্রকাশের পর এক বছরেরও কম সময়ে প্রায় ষাট হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। 
আমি আমাদের লেখক-প্রকাশক সবাইকে জীবনঘনিষ্ঠ মানসম্পন্ন বই লেখা ও প্রকাশের আহ্বান জানাই। 
বাংলাদেশ এখন পৃথিবীতে পরিচিতি পেয়েছে বই উৎসবের দেশ হিসেবে। আমরা ২০১০ সাল থেকে বছরের প্রথম দিন বই উৎসবের মাধ্যমে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যবই তুলে দিচ্ছি। 
আমরা বাংলা ভাষার সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাকে যেমন প্রণোদনা দিয়ে আসছি, তেমনি অনুবাদ সাহিত্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটি বিশ্বের অনেকগুলো ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। 
বাংলা একাডেমি মীর মশাররফ হোসেনের কালজয়ী বিষাদ সিন্ধু উপন্যাস এবং অতিসম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধের অনন্য দলিল নীলিমা ইব্রাহিমের আমি বীরাঙ্গনা বলছি বইটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এই অনুবাদ-কর্মসূচি আরও ব্যাপক হোক - এটাই আমাদের প্রত্যাশা।
আমরা তথ্যপ্রযুক্তি বান্ধব বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে প্রকাশনা-ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দিয়েছি। আমাদের ই-বুক কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। 
আজ দেশের মানুষ মোবাইল ফোনে বাংলায় বার্তা বিনিময় করতে পারছেন। অনলাইনে বাংলা ব্যবহারের জন্য আমরা বিভিন্ন অ্যাপস চালু করেছি।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের অধীনে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করে কিশোর বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ‘অভিগম্য অভিধান’ বা অ্যাকসিসিবল ডিকশনারি তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীরা শিক্ষার্থীরা মোবাইল বা কম্পিউটারের মাধ্যমে বাংলা একাডেমির চারটি অভিধান ব্যবহার করতে পারবে। আমি এটুআই এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।  
প্রিয় সুধী, 
সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যেসব গুণী লেখক বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০১৭-তে ভূষিত হলেন, তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। 
আসছে ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ। ২০২১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। ২০২২ সালে অমর একুশের সত্তর বছর পূর্তি। আমাদের সামনে এই তিনটি মহান শুভক্ষণ। এসব শুভক্ষণকে সামনে রেখে আমরা ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অশিক্ষা-জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসমুক্ত সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি।
সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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